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মহাপীঠস্থান ভবানীপুর মন্দির

কিংবদন্তী

ঃ সতীপার্বতী একান্ন দেহখন্ডের অন্যতম



  দেবীর নামঃ অর্পণা/ভবানী; ভৈরবঃ বামেশ/বামন
অবস্থান


ঃ বগুড়া শহর থেকে ৪০ কিঃমিঃ দক্ষিণ পশ্চিমে।
মন্দিরের পরিচিতি
ঃ চার একর (১২ বিঘা) জমির ওপর প্রাচীর বেষ্টিত মন্দির চত্বর। মূলমন্দির,বেলবরণ 


তলা,শিব মন্দির ৪টি,পাতাল ভৈরব শিব মন্দির,গোপাল মন্দির,বাসুদেব মন্দির ও 


নাট মন্দির/আটচালা।উত্তরাংশে সেবা অঙ্গন,পবিত্র শাঁখা পুকুর, স্নানঘাট দুটি বেষ্টনী 


প্রাচীরের বাইরে চারটি শিব মন্দির একটি পঞ্চমুন্ড আসন। এছাড়াও তীর্থ যাত্রীদের 


জন্য সাধারণ ও বিশেষ টয়লেট (পৃথক) রয়েছে।
নিত্যপূজা

ঃ প্রভাতী ও বাল্যভোগ,দুপুরে পূজা ও অন্নভোগ,সন্ধ্যায় আরতি ও ভোগ।
উৎসব/পার্বন

ঃ রাম নবমী (চৈত্র-বৈশাখ), শারদীয় দুর্গোৎসব, দীপান্বিতা শ্যামাপূজা,নবান্ন (অগ্রহায়ণ 


   মাসে তিথি অনুযায়ি) এবং মাঘী পূর্ণিমা (মাঘ-ফাল্গুন)
ডাক যোগাযোগ         
ঃ গঠন তন্ত্রের ধারা : ১ মোতাবেক শ্রী শ্রী মা ভবানী মন্দির সংস্কার, উন্নয়ন ও 



   পরিচালনা কমিটি, ভবানীপুর, শেরপুর, বগুড়া।
মন্দির  যাতায়াত   
ঃ বগুড়া-ঢাকা মহাসড়কে শেরপুর উপজেলার আগত যাত্রীদের  দক্ষিণ দিক থেকে 
চান্দাইকোনা নামক স্থান হতে পশ্চিম দিকে মন্দির পর্যন্ত পাকা রাস্তা আছে। উত্তর দিক 
থেকে আগত যাত্রীদের জন্য ঘোগা,ছোনকা ও মির্জাপুর নামক স্থান হতে মন্দির পর্যন্ত 
পাকা রাস্তা আছে এবং শেরপুর  বাসষ্টপেজ থেকে নিয়মিত সি.এন.জি, বেবী ট্যাক্সী 
সার্ভিস রয়েছে।
পূজা-অর্ঘ্যদান/ভোগদান
ঃ পূণ্যার্থীদের পূজা অর্ঘদানের জন্য মন্দিরে ব্যবস্থা রয়েছে। মিষ্টান্ন ভোগের জন্য মন্দির 


  চত্বরে মিষ্টির দোকান রয়েছে। এছাড়াও অন্ন ভোগ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। অন্ন 



  ভোগের সামগ্রী বেলা ১১ টার মধ্যে কমিটি নিয়োজিত কেয়ার টেকারের কাছে জমা 



  দিতে হবে।

সতী পীঠ বা মহাপীঠ অথবা শক্তিপীঠ সম্পর্কে নান তথ্য গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে এবং এই আধুনিক বিজ্ঞানের যুগেও এ প্রসঙ্গে অনেকেই কৌতূহল পোষণ করেন। সতীপীঠ সম্পর্কে আলোচনার আগে এটির উৎসের সন্ধানে যাওয়া প্রয়োজন। এই উৎসটি হলো পৌরানিক আখ্যায়িকায় পরিবেশিত প্রখ্যাত ‘‘দক্ষযজ্ঞ’’। ভাগবত পুরোণে এবং অন্যান্য গ্রন্থে দক্ষযজ্ঞের বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে।
এই বিবরণ অনুযায়ি জানা যায় যে, ব্রক্ষ্মার পুত্র প্রজাপতি দক্ষ,মনুর কন্যা প্রসূতিকে বিয়ে করেন এবং তাদের ১৬ টি কন্যার জন্ম হয়। যথা শ্রদ্ধা,মৈত্রী,দয়া,শামিত্ম,তুষ্টি,পুষ্টি,ক্রিয়া,উন্নতি,বুদ্ধি,মেধা,তিতিক্ষা,লজ্জা,মূর্তি,স্বাহা এবং সতী। এই সতীর সঙ্গেই দেবাদিদেব মহাদেবের বিয়ে হয়। মহাদেব বা শিব সম্পর্কে দক্ষের জামাতা। দক্ষগৃহে সতী  যখন যৌবনবতী হলেন তখন দক্ষ কন্যার বিয়ের জন্য চিমিত্মত হলেন। ফুলের মত পবিত্র কন্যা তার কে হবেন যোগ্য পাত্র ? দক্ষ কন্যার কাছে তার মনমত পতির কথা জানতে চাইলেন। তিনি জানতে পারলেন যে,সদগুণ সম্পন্ন সতী দেবাদিদেব মহাদেবকে মনে প্রাণে পতিরূপে আরাধনা করেন। দক্ষ কন্যার মনের কথা জানতে পেরে শিবের সন্ধানে বের হলেন। কিন্তু ব্রক্ষ্মধ্যানে শিবের সন্ধান পাওয়া কি সহজ কথা ? দক্ষ শরণাপন্ন হলেন ব্রক্ষ্মার। ব্রক্ষ্মা তখন সাবিত্রীকে সঙ্গে নিয়ে শিব সন্নিধানে গমন করলেন। মহাদেবকে সত্মবে তুষ্ট করে ব্রক্ষ্মা জানালেন দেবাদিদেবের বিবাহ ছাড়া এই জগত সংসারে সৃষ্টি রুদ্ধ হয়ে যাবে। সুতারাং তাকে বিয়ে করতেই হবে। সদানন্দ মহাদেবের বিয়েতে আপত্তি নেই,কিন্তু যোগ্যকন্যা কোথায়? যিনি ধারন করতে পারবেন সেই মহাতেজ,মহাপ্রেম ও মহাবীর্যের বেগ কে ? ব্রক্ষ্ম জানালেন,সেই কন্যা হলেন প্রজাপতি দক্ষের কন্যা সতী মহাদেব শিবপ্রেমে তপস্বিনী। ব্রক্ষ্মার মুখে সতীর কথা শুনে মহাদেব বিবাহে রাজি হলেন। মহাদেব শুভক্ষণে দক্ষকন্যা সতী মহাদেবের গলায় মালা পরিয়ে শিবপ্রিয়া সতীতে পরিণত হলেন।
এই বিবাহের কিছু কাল পরে নৈমিষারণ্যে বিশ্ব স্রষ্টাদের বৃহৎ যজ্ঞের সুচনা হলো। এই যজ্ঞে শিব নিমন্ত্রিত হলেন। যজ্ঞস্থলে দক্ষের আগমনের সাথে সাথে দেবতাগণ সবাই নিজ নিজ আসন ছেড়ে উঠে দাড়িয়ে মহারাজ দক্ষের প্রতি সম্মান জানালেন। কিন্তু ব্যতিক্রম শুধু মহাদেব। তিনি নির্লিপ্ত ভাবে নিজ আসনে বসে রইলেন। নিজ জামাতার এহেন আচরণে অপমানিত বোধ করলেন দক্ষ। তিনি দেবতাদের উদ্দেশ্য করে বললেন,‘‘হে দেবগণ,অগ্নি এবং ব্রক্ষ্মকে সাক্ষরেখে মহাদেব আমার কন্যাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করেছেন। তাই তিনি আমার জামাতা এবং আমি তার শ্বশুর অর্থাৎ গুরুজন। কিন্তু আজ মহাদেবের এই অভদ্র আচরণে আমি ক্ষুব্ধ। আজ আমি তাকে অভিশাপ দিলাম,কোন যজ্ঞের ভার গ্রহণের তার অধিকার থেকে মহাদেবকে বঞ্চিত করা হলো। আপনভোলা শিব বসে রইলেন তেমনি নির্লিপ্ত ভাবে। এই ঘটনার কিছূক্ষণ পরে পরমদেব ব্রক্ষ্মা,দক্ষকে সকল প্রজাপতি অধিপতি করায় গর্বিত দক্ষ রাজগুয় যজ্ঞ সম্পন্ন করে ‘‘বৃহস্পতি নামের এক বিশেষ যজ্ঞের আয়োজন করলেন। সেই যজ্ঞে তিনি সকল দেবর্ষি,ব্রক্ষ্মর্ষি,পিতৃপুরুষের ও দেব গণের পূজা করেন। দেব পত্নীরা নিজ নিজ স্বামীর সঙ্গে সেই যজ্ঞে সসম্মানে আমন্ত্রিত হন। অআমন্ত্রিত থাকলেন শুধু দেবাদিদেব মহাদেব। হরিদ্বারের সন্নিকটে কনখলে দক্ষের যজ্ঞস্থান নির্মিত হলো। লোক মুখে পিতার এই যজ্ঞের কথা শুনে এবং যজ্ঞে নিমন্ত্রিতদের অনেক আকাশ পথে বিমানে করে যেতে দেখে সতীর মন উতলা হয়। তিনি পিতার সেই যজ্ঞে যোগদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করে অনুমতি চাইলেন স্বামী মহাদেবের কাছে। পিতৃগৃহে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণের কোন প্রয়োজন হয় না একথাও তিনি বুঝিয়ে বললেন মহাদেবকে। কিন্তু মহাদেব তাকে দক্ষের যজ্ঞে যেতে নিষেধ করলেন। কেননা মহাদেব জানতেন যে, সতী সেখানে গেলে তার মৃত্যু অনিবার্য । শেষ পর্যমত্ম সতী তার দৈবসত্ত্বা স্বামীকে দেখাবার জন্য দশটি ভিন্নভিন্ন রূপ ধারন করলেন যা দশ মহাবিদ্যা নামে পরিচিত। সতীর দশ মহাবিদ্যা হলোঃ (১) কালী,(২) তারা,(৩) ষোড়শী,(৪)ভূবনেশ্বরী, (৫) ভৈরবী, (৬) ছিন্নমসত্মা, (৭) ধুমাবতী, (৮) বগলা, (৯) মাতঙ্গী, (১০) কমলা এই দশটি রূপধারন করে শিবকে মোহিত করে পিতৃগৃহে যাওয়ার অনুমতি আদায় করেন। যজ্ঞ উপলক্ষ্যে সতী পিতৃগৃহে উপস্থিত হলেন বটে কিন্তু তাকে যোগ্য সমাদর করা হলো না । কেবল তার মা এবং ভগ্নিরা হৃষ্টচিত্তে সতীকে আলিঙ্গন করলেন,পিতা দক্ষ রইলেন নির্লিপ্ত। সতী তার এই অপমান নিরবে সহ্য করলেন। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন যে, যজ্ঞে মহাদেবের  অংশ (যজ্ঞভাগ) কল্পিত হয়নি,তখন সতী প্রচন্ড ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে পিতাকে প্রশ্ন করেন। এর উত্তরে দক্ষ শিব নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেন। সতী পিতাকে ক্ষান্ত করার জন্য বলেন ‘‘হইলোকে মহাদেবের বড় কেহ নেই । যিনি সর্বভূতের আত্মা যার প্রিয় বা অপ্রিয় কিছু নেই সকল বৈরিতার উপরে যিনি, পিতা  আপনি কেন তার শত্রুতা করছেন? তবুও শিব নিন্দা থেকে দক্ষরাজ বিরত না হওয়ায়,সতী পতিনিন্দা সহ্য করতে না পেরে সতী বললেন- ‘‘ পিতা! আপনি আমার এই দেহ উৎপাদন করেছেন,আমি এই দেহে স্বামী নিন্দা শ্রবণ করেছি,এ আমার মহাপাপ। অতএব আমি আমার দেহ থেকে সম্ভূত মৃতদেহের মত এই দেহ পরিত্যাগ করব। অতঃপর যজ্ঞস্থলে সতী তৃষ্ণীভাব অবলম্বন করে উত্তরাস্যে ভূমিতে উপবিষ্ট হন এবং পট্ট বসনে সকল শরীর আচ্ছাদিত করে মনঃসমাধান করেন। স্বামী মহাদেবকে স্মরণ করতে করতে তিনি তার শরীরের মধ্যে অনিল ও অনলকে রুদ্ধ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ সমাধি প্রাপ্ত হয়।
পতি নিন্দায় এইভাবে দেহত্যাগের কথা নারীদের কাছে শ্রবণ করে মহাদেব ক্রোধে রুদ্ররূপ ধারণ করেন। তিনি তার মাথার জট ছিন্ন করেন। তৎক্ষণাত তা থেকে সহস্রবাহু সম্পন্ন বৃহদকার এক ভয়ংকর বীরের জন্ম হয়। যার নাম বীরভদ্র। শিবের আদেশে বীরভদ্র দক্ষের যজ্ঞস্থলে শিব অনুচরদেরকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হন এবং সমগ্র যজ্ঞস্থল লন্ডভন্ড করে দক্ষের মুন্ড ছেদন করেন। এই ঘটনায় দেবতা গণ ভীত হয়ে ব্রক্ষ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রক্ষ্মা তাদেরকে নিয়ে মহাদেবের কাছে উপস্থিত হন। যজ্ঞ অসম্পুর্ণ থাকায়  ব্রক্ষ্মা মহাদেবকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন যাতে দক্ষ পূর্ণ জীবন লাভ করে। শিবের নির্দিষ্ট যজ্ঞভাগ দিয়ে যজ্ঞ সমাপন করতে পারেন। ব্রক্ষ্মার সত্মরে শিব সন্তুষ্ট হয়ে বলেন যে,দক্ষ বেঁচে উঠবে তবে তার মাথাটি হবে ছাগলের মাথা। পরে দেবগণ শিবকে  আমন্ত্রণ করে ব্রক্ষ্মা সহ ঋষিগণের সঙ্গে সেই দেবযজ্ঞে উপস্থিত হন এবং দক্ষদেহ ছাগমুন্ড সংযোজন করেন। যজ্ঞ আবার শুরু হলে গরুড়বাহন বিষ্ণু যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হন এবং যজ্ঞ সম্পন্ন হন। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে,দক্ষকন্যা সতী পরে হিমালয় পত্নী মেনকার গর্ভে জন্ম নিয়ে ছিলেন এবং উমা বা দূর্গারূপে আবার শিবের ঘরণী হন)। যজ্ঞ সমাপ্তির পর শিব সেই যজ্ঞস্থল থেকে সতীর প্রাণহীন পরিত্যক্ত দেহ স্কন্ধে বহন করে উদভ্রামেত্মর মত নানা দেশ ভ্রমণ করতে থাকেন। মহাদেবের এই রুদ্ধ অবস্থা দেখে দেবতাগণ উদ্বিগ্ন ও ভীত হয়ে পড়লেন। বিচলিত বিষ্ণু অবশেষে তার সুদর্শন চক্রের দ্বারা মহাদেবের স্বন্ধোপরি সতীর প্রাণহীন দেহ ছেদন করলে দেবীর দেহ একান্ন খন্ডে যে যে স্থলে পড়ে সেই গুলিকে সতীপীঠ,শক্তিপীঠ বা মহাপীঠ বলা হয়। প্রতিটি পীঠস্থানেই দেবী স্বতন্ত্র নামে পূজিত। কেবল তাই নয় দেবী মাহত্ন্যের সঙ্গে ভৈরব মাহাত্ন্যও বিদ্যমান। শিব ও শক্তি একত্রে বিরাজ করেন। তাই প্রতিটি শক্তি পীঠে পৃথক দেবীর মত পূথক ভৈরব ও পূজিত হন।

করতোয়াতটে গুলফং বামে বামেশ ভৈরবঃ
অর্পণা দেবতা তত্র ব্রক্ষ্মরূপ করোদ্ভবঃ।
অর্থাৎ পুণ্য করতোয়ার তীরে দেবীর গোড়ালী পতিত হয়েছিল। দেবীর নাম অর্পণা,দেবতা ভৈরব হলেন বামেশ। এখানে উল্লেখ্য যে, আমরা বর্গভীমা দেবীর আলোচনায় উল্লেখ করছি যে সেই পীঠস্থানে দেবীর গোড়ালী পতিত হয়েছিল। আবার করতোয়ার তটেও এক একই অঙ্গ পতিত হয়েছিল বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। কিন্তু করতোয়া তটে অবস্থিত দেবী অর্পণার পীঠ সম্বন্ধে ভিন্ন একটি মতে বলা হয়,দেবীর কর্ণ এখানে পতিত হয়েছিল। দেবীর নাম বারাহী, ভৈরব বামন। পীঠ নির্ণয় তন্ত্রের বক্তব্যকে কিছুটা ভিন্ন রূপ দিয়ে বলা হয়েছে।
‘করতোয়াতটে কর্ণো বামে বামন ভৈরব,
অর্পণা দেবতা তত্র ব্রক্ষ্মরূপা করোদ্ভব।
এখানে গুলফের স্থানে কর্ণ পড়েছে বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভৈরবের নাম বামন। এই পীঠ স্থানের আলোচনায় প্রথমেই পুণ্যতোয়া নদীর কথা উল্লেখ করতে হবে। করতোয়া নদী অতি পবিত্র নদী। পুরাণে বলা হয়েছে দেবাদিদেব মহাদেবের হাত থেকে কিছু পবিত্র জল পৃথিবীতে পড়লে তা নদীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। মহাদেবের কর থেকে নদীর উৎপত্তি হয়েছে স্বয়ং প্রজাপতি ব্রক্ষ্মা এই নদীর নাম রাখেন করতোয়া। গঙ্গা যমুনার মতো এই করতোয়া  নদী পবিত্র নদী। স্কন্দপুরাণে এই নদীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে ‘ হে করতোয়া নদ,তুমি সরিৎ শ্রেষ্ঠা বলে বিশ্রুতা। তোমার তুল্য রূপবতী নদী আর নেই। যেহেতু তুমি তরুনী হয়েও রাজোবিহীনা অতএব তুমি ধন্য ও পুণ্যা। এই পবিত্র করতোয়ার তীরে দেবীর পীঠস্থান গড়ে উঠেছে।
বর্তমানে দেবী পীঠ ভবানীপুর নামক স্থানে থাকলেও মূল পীঠস্থান অন্যত্র ছিল। পাবনা জেলার উত্তরে এবং বগুড়া জেলার দক্ষিণে প্রায় একশ বর্গমাইল একালা জুড়ে ছিল জঙ্গল। এই জঙ্গলের প্রাচীন নাম ছিল গুলফাপুরী,এই স্থানের ছিল দেবী পীঠ। কিন্তু এক বিরাট রাজনৈতিক উত্থান পতনের জন্য এক সাধক এই পীঠের দেবী অঙ্গকে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রেখে দেন। প্রায় দেড়শো বছর পর মোহন মিশ্র নামে অপর এক সাধক দেবী পীঠের আবিস্কার করেন এবং ভবানীপুরে দেবী মন্দির গড়ে তোলে। এক সময় করতোয়া নদীর তীরে কমলাপুর নামে এক রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের রাজা ছিলেন লক্ষণ সেনের বংশধর অচ্যুত সেন। নিঃসমত্মান রাজা সমত্মানের জন্য ছিলেন ব্যাকুল। সেই সময় কমলাপুরে মাঝে মাঝে এক বিরাট যোগী পুরুষের আবির্ভাব হত। রাজা অচ্যুত সেন সমত্মানের জন্য অবশেষে তাঁর দ্বারস্থ হলেন। যোগীর কৃপায় রাজার এক কন্যা জন্ম  গ্রহণ করলে রাজা তাঁর নাম দিলেন ভদ্রাবতী,ভদ্রাবতীর জন্মের পর গণৎকারগণ কোষ্ঠী গণনা করে দেখলেন কন্যার দশ বছর থেকে আঠারো বছর অশুভ। এই সময় বিবাহ দিলে সমগ্র দেশের সর্বনাশ হবে। রাজা গণৎকারদের গণনা অনুযায়ি ভদ্রাবতীর আর বিবাহের চেষ্টা করলেন না। কিন্তু অপরূপা সুন্দরী ভদ্রাবতী বিজয়বাহু নামে এক আত্মীয় যুবকের কুনজরে পড়ে গেলেন। রাজ অচ্যুত সেন বিজয়বাহুকে অনেকবার সতর্ক করলেন কিন্তু তবুও বিজয়বাহু সতর্ক হলেন না। অবশেষে বিজয়বাহুকে বহিস্কার করলেন রাজা। বিজয়বাহু বিতারিত হয়ে গৌড়ে আশ্রয় নিলেন। পথে এক বা্রক্ষ্মণের বিধবা পত্নীকে বিবাহ করে উভয়েই মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। কামালখাঁ নাম ধারন করে এইবার সে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তৎকালিন গৌড়ের রাজা ফিরোজ শাহের পুত্র বাহাদুর শাহকে বললেন,অচ্যুত সেনের কন্যা অপূর্ব সুন্দরী,তাঁকে বিবাহ কর। বাদশাও তার কথা মত অচ্যুত সেনকে তার বিবাহের প্রসত্মাব দিলেন। বিপদ বুঝে অচ্যুত সেন ভদ্রাবতী মারা গিয়েছেন এই মিথ্যে রটিয়ে দিলেন। কিন্তু ধূর্ত কামালখাঁ বুঝলেন এ মিথ্যে কথা। তিনি ভদ্রাবতীকে খুজে বার করলেন, তখন সকলেই জানতে পারল ভদ্রাবতী জীবিত। এই সময় রাজা অচ্যুত সেন সেই যোগীর পরামর্শে ভদ্রাবতীর  সঙ্গে বারাণসীর দু’বছরের শিশু সুনীল প্রতাপের বিবাহ দিলেন। রাজকুমারীর বয়স তখন চেŠদ্দ। আঠারো বছর পর্যমত্ম ভদ্রাবতীর সংযমের পরীক্ষা ছিল। তাই যোগী পুরুষ এই অভিনব বিবাহের ব্যবস্থা করলেন। বারাণসী থেকে সুনীল প্রতাপের সঙ্গে এক বা্রক্ষ্মণ কুমারকেও অচ্যুত সেন এনেছিলেন,তার নাম মোহন মিশ্র। এদিকে কামালখাঁ কিন্তু ভদ্রাবতীর বিবাহের পর প্রথমে ষড়যন্ত্র করে সুনীল প্রতাপকে বিষ খাওয়ালেন। কিন্তু সেই যোগী পুরুষের কৃপায় দেবী অর্পণার চরনামৃত খেয়ে বেঁচে গেলেন সুনীল প্রতাপ। এরপর কামালখাঁ তার দুষ্ট স্ত্রীকে পরিচারিকা সাজিয়ে সুনীল প্রতাপের কাছে পাঠালেন। নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে সুনীল প্রতাপকে সংযমহীন করে তুললেন। ভদ্রাবতীর ব্রত তখনও দু’বছর বাকি। সুনীল প্রতাপের প্ররোচনায় ভদ্রাবতী সংযমহীন হলেন। ব্রতের কথা ভূলে যেতেই রাজ্যে বিশৃঙ্খলা শুরু হল। কামাল খাঁ তখন ফিরোজ শাহকে কমলাপুর আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। তখন শুরু হল মহাযুদ্ধ,ফিরোজ শাহের আক্রমণে ধবংসস্ত্তপে পরিণত হল কমলাপুর। এই সময় সেই যোগী পুরুষ সুনীল প্রতাপের সঙ্গে আসা মোহন মিশ্রকে সঙ্গে করে দেবী অর্পণার শিলীভূত অঙ্গ গুলফাপুরী থেকে নিয়ে এক দুর্গম বনভূমিতে পুঁতে রাখলেন।
কমলাপুর ধ্বংস হয়েছিল চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। এর প্রায় দেড়শো বছর পরে হঠাৎ সেই মহন মিশ্রের আগমন ঘটল ভবানীপুরে। তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে দুই ব্রাক্ষ্মণ মনোহর চক্রবর্তী এবং মথুরেশ চক্রবর্তীকে সতী অঙ্গ প্রকাশ করার জন্য তপস্যা করতে বললেন। দুই ব্রাক্ষ্মণ পীঠস্থান উদ্ধারের জন্য প্রাণপনে তপস্যা করতে লাগলেন। একদিন মনোহর চক্রবর্তীর জীবনে অদ্ভূত এক ঘটনা ঘটল। এক শাখারী করতোয়া নদের উত্তর দিক দিয়ে আসছিলেন,হঠাৎ দেখলেন পথে একটি মেয়ে ধুলো নিয়ে খেলা করছে। মেয়েটি তাঁকে দেখে নিজেকে ব্রাক্ষ্মণের মেয়ে বলে পরিচয় দিয়ে শাঁখা পরতে চাইল। শাঁখা পরিয়ে দেওয়ার পর শাঁখারী দাম চাইলেন। মেয়ে বলল, ঐ গাছতলায় আমার বুড়ো বাবা বসে তপস্যা করছেন তুমি তাঁর কাছে যাও, আর তাঁর জপের থলিতে পয়সা রয়েছে, তিনি তোমায়  পয়সা দেবেন। মেয়েটির কথা মত শাঁখারী মনোহর চক্রবর্তীর কাছে গিয়ে শাঁখার দাম চাইলেন। শাঁখারীর কথা শুনে তপস্যারত মনোহর চক্রবর্তী অবাক হলেন,জপের মালার থলি থেকে সত্যি পয়সা বেরল। তিনি শাঁখারীকে বললেন,কোথায় আমার মেয়ে শাঁখা পরেছে আমাকে দেখাবে চল। মেয়ের হাত দেখে তোমায় পয়সা দেব। যে জায়গায় কন্যাটি খেলা করছিল সেই স্থানে তার হাতে ছাপ দেখতে পাওয়া গেল কিন্তু কন্যা নেই। অবশেষে ব্রাক্ষ্মণের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য দেবী করতোয়ার জলের মধ্যে থেকে শাঁখা পরা দুটি হাত তুলে দেখালেন সত্যিই তিনি শাঁখা পরেছেন।
এই ঘটনায় সাধকেরা বুঝতে পারলেন দেবী তাঁদের উপর প্রসন্ন হয়েছেন। দেবীপীঠ নিশ্চয়ই আবার খুঁজে পাওয়া যাবে। এরপর বেশ কিছূদিন কেটে গেল। মথুরেশ চক্রবর্তী জীবনধারনের জন্য দুটি গরু পালন করেছিলেন। একদিন মথুরেশ চক্রবর্তীর সন্দেহ হল গরু দুটি ঠিক ঠিক দুধ দেয় না, দুধের পরিমাণ ক্রমশই কম হচ্ছে। কৌতুহলবশে একদিন তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে লাগলেন,একটি গরু প্রথমে এক জায়গায় দাড়িয়ে নিজের থেকেই দুধ দিতে লাগল,আবার কিছুদুর গিয়ে আরেক স্থানের উপরেও একই রকম ভাবে দুগ্ধধারা বইয়ে দিল। এই ঘটনা মথুরেশ ও মনোহর  চক্রবর্তীকে বিষ্মিত করল। তাঁরা মোহন মিশ্রের পরামর্শ অনুসারে গরুটি যে যে স্থানে দুগ্ধ ক্ষরণ করছিল সেই স্থান দুটি খুঁড়তে লাগলেন। প্রথম স্থান থেকে দেবীর শিলীভূত অঙ্গ বের হল,দ্বিতীয় স্থান থেকে ভৈরব প্রকাশিত হলেন। এইভাবে দেবী অর্পণা ভৈরব বামেশ সহ জনসমাজে আবার প্রকাশিত হলেন।
বর্তমানে দেবী অর্পণা ভবানী নামে পরিচিতা,দেবীর সর্বাঙ্গে বস্ত্র দিয়ে আবৃত,কেবল স্বর্ণনির্মিত মুখটি দেখা যায়। মাটির থেকে দেবী অঙ্গে প্রকাশ করে এক বেলগাছের তলায় কুটির করে প্রতিষ্ঠা করা হয়। মোহন মিশ্র এই অঙ্গকে সর্বদা বস্ত্র দিয়ে আবৃত করতে আদেশ দিয়েছিলেন এবং এই পীঠদেবীকে পূজা করার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছিলেন দুই তপস্বী ব্রাক্ষ্মণকে। এই ব্রাক্ষ্মণ পরিবারই দেবীর পূজা সম্পন্ন করেন।
মনোহর ও মথুরেশ চক্রবর্তী দেবীর জন্য কুটির নির্মাণ করে দেন। পরবর্তীকালে পাঠান সেনাপতি রহমৎ খাঁ মায়ের জন্য বেলগাছের কাঠ দিয়ে একটি ‘‘জোড় বাংলা’’ বনিয়ে দেন। এই অভিনব জোড় বাংলায় দেবী পূজিত হতে থাকেন। এই রহমৎ খাঁ অদ্ভুত উপায়ে শত্রু সৈন্যদের কাছ থেকে রক্ষা পান। এর পর খ্রিষ্টিয় সপ্তদশ শতকে রামকৃষ্ণ রায় মায়ের জন্য ইট দিয়ে এক বাংলা নির্মাণ করেন। এই অপূর্ব বাংলায় দেবীকে স্থানামত্মরিত করা হয়। কিন্তু কিছুদিন পর দেবী স্বপ্নে রাজা রামকৃষ্ণকে বলেন,নকশার বাংলাতে লোক নকশা দেখে, আমাকে দেখেনা, আমাকে আগের মন্দিরে রেখে আয়। দেবীর ইচ্ছা অনুসারে আবার তাঁকে রহমৎ খাঁর তৈরী জোড় বাংলার প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এরপর রানী ভবানী দত্তক পুত্র মহাসাধন মহারাজা রামকৃষ্ণ এই মন্দিরে বহুদিন তপস্যা করেন।দেবীর জন্য বারোদুয়ারি বিরাট মন্দির নির্মাণ করে দেন। এরপর বিভিন্ন জমিদারের সাহার্য্যে এই দেবীর পূজা চলত। দেবীর তালের বড়া ও ছাগ মাংস প্রিয়। তাঁকে প্রতিদিন এই দুটি খাদ্যবস্ত্র ভোগ দিতে হয়। অর্পণা বা দেবী ভবানীকে নিয়ে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। বহু সাধক এই স্থানে সাধনা করে সাধনবস্ত্ত লাভ করছেন। এই দিক দিয়ে দেবী ভবানীর পীঠস্থান এক অতি জাগ্রত পীঠ চিহ্নিত।

সতী দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করিলে মহাদেব মৃতদেহ স্বন্ধে লইয়া উন্মত্তবৎ নৃত্য করিতে থাকেন। বিষ্ণু নিজ চক্র দ্বারা সতীর দেহ খন্ড-বিখন্ড করলেন। সেই দেহখন্ড যে সকল স্থানে পতিত হয়, সেই সকল স্থানকে পীঠস্থান কহে।
১। হিঙ্গুলা বা হিঙ্গুলোটিঃ পাকিসত্মানের বন্দর শহর করাচির পূর্বদিকে মরুভূমির উপর দিয়ে ১২৮ কিলোমিটার দীর্ঘপথ এখানে সতীর ব্রাক্ষ্মরন্ধ্র পতিত হয়। এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন দেবী কোট্টারী। ভৈরব ভীমলোচন।
২। করবীর বা শর্করারঃ পাকিসত্মানে করাচী থেকে সুক্কর ষ্টেশনের কিছুদুরে অবস্থিত। এখানে পতিত হয় সতীর ত্রিনেত্র। দেবী হলেন মহিষমর্দিনী,ক্রোধীশ ভৈরব।
৩। সুগন্ধা ঃ বাংলাদেশের বরিশাল শহর থেকে ১৩ মাইল দুরে শিকারপুরে সোন্ধ নদীর ধারে সুগন্ধ। এখানে পতিত হয় নাসিকা। দেবীর নাম সুনন্দা। ভৈরব হলেন ত্র্যম্বক।
৪। অমরনাথঃ মন্দিরটি কাশ্মীরের অমরনাথ গুহায়। এখানে পতিত হয় সতীর কন্ঠ। দেবী মহামায়। ভৈরব ত্রিসন্ধ্যেশ্বর।
৫। জ্বালামুখীঃ পাঠানকোট থেকে জ্বালামুখী রোড ষ্টেশন। সেখান থেকে ১৩ মাইল দুরে পাহাড়ের  উপরে জঙ্গলের মধ্যে ভৈরব মন্দির। এখানে পতিত হয় সতীর জিহবা। দেবীর নাম সিদ্ধিদা। ভৈরব উন্মত্ত।
৬। জালন্ধরঃ পাঞ্জাবের ক্যান্টমেন্ট ষ্টেশনে নেমে যেতে হয় জালন্ধর পীঠ। এখানে পতিত হয় সতীর এক সত্মন। দেবীর নাম ত্রিপুরমালিনী। ভৈরব ভীষণ।
৭। বৈদ্যনাথ ঃ বিহারে বৈদ্যনাথ ধাম বা দেওঘরে পড়েছিল সতীর হৃদয়। রাবণ যেখানে শিবকে এনে রেখেছিলেন। সেখানে পতিত হয় দেবীর হৃদয়। দেবীর নাম জয়দুর্গা। ভৈরব বৈদ্যনাথ।
৮। নেপালঃ এখানে পতিত হয় সতীর জানুদ্বয়। এখানে দেবীর মহিশিরা ভৈরব কপালী।
৯। মানসঃ তিববতের অমত্মর্গত কৈলাস পর্বতের পাদদেশে মানসসরোবর। এখানে একখন্ড শিলায় দেবী অবস্থিত। এখানে পতিত হয় দেবীর দক্ষিণ হসত্ম। এখানে দেবী দাক্ষায়ণী। ভৈরব হলেন অমর।
১০। বিরাজক্ষেত্র (উৎবল)ঃ পুরীর মন্দিরের চত্বরেই এই পীঠস্থান অবস্থিত। এখানে পতিত হয় সতীর নাভী। দেবী এখানে বিমলা। ভৈরব হলেন জগন্নাথ। জগন্নাথ মন্দিরের দ্বিতীয় প্রাচীর পার হলে এই মন্দির দেখা যাবে।
১১। গন্ডকী ঃ এখানে আছে চন্ডি নামে অনাদি লিঙ্গ। নদীর উৎসমুখের কুন্ডে দেবীর অবস্থান। কোন মূর্তি নাই। শিলাখন্ডে পূজা হয়। এখানে পতিত হয় দেবীর গন্ডদেশ। দেবী হলেন গন্ডক চন্ডি। ভৈরব চক্রপাণি।
১২। বহুলা ঃ পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলার কাটোয়া থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে কেতু গ্রামে অজয় নদীর তীরে এই পীঠস্থান অবস্থিত। এখানে পতিত হয় দেবীর বাম বাহু। দেবীর নাম বহুলা। ভৈরব ভিরুক।
১৩। উজ্জয়িনী বা উজানীঃ বর্ধমান জেলার গুসকরা ষ্টেশন হইতে ১৬ কিলোমিটার দূরে উজানী বা কো গ্রাম। এখানে পতিত হয় সতীর কনুই। দেবী হলেন মঙ্গল চন্ডিকা। ভৈরব কপিলেশ্বর।
১৪। চট্টল বা চট্টগ্রামঃ বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ডু ষ্টেশনের কাছে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের উপর ভবানীর মন্দির। এখানে পতিত হয় সতীর দক্ষিণ বাহু। দেবী হলেন ভবানী। ভৈরব চন্দ্রশেখর।
১৫। ত্রিপুরাঃ ত্রিপুরা রাজ্যের উদয়পুর শহরের অদূরে মাতাবাড়িতে অনুচ্চ পাহাড়ী টিলার উপর অবস্থিত এই পীঠস্থান। এখানে পতিত হয়দেবীর দক্ষিণপদ। দেবীর নাম ত্রিপুরসুন্দরী। ভৈরব হলেন ত্রিপুরেশ।
১৬। ত্রিস্রোতাঃ পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার বোদা অঞ্চলে শালবাড়ি গ্রামে তিসত্মা নদীর তীরে এই পীঠস্থান অবস্থিত। এখানে পতিত হয় দেবীর বামপদ। দেবীর নাম ভ্রামরী। ভৈরব ঈশ্বর।
১৭। কামাগিরি বা কামরূপ কামাখ্যাঃ আসামের গুয়াহাটি নিকট নীলাচল পাহাড়ে কামাখ্যা মন্দির। এখানে কীলকূট পর্বতের উপর যেখানে দেবীর যোনীদেশ পড়েছিল তার নাম কুব্জিকা। যোনীদেশ পড়েই হয়েছে প্রসত্মরীভূত। এই প্রসত্মরই দেবী কামাখ্যা । দেবীর কোন মূর্তি নাই। দেবীর অধিষ্ঠান যোনীপীঠ গহবরে। লাল শালুতে ঢাকা। দেবী কামাখ্যা। ভৈরব উমানন্দ। 
১৮। যুগাদ্যা বা ক্ষীরগ্রামঃ বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে ক্ষীরগ্রাম। এখানে ক্ষীরদীঘির জলে বিগ্রহ ডোবানো থাকে সারাবছর। বৈশাখ সংক্রামিত্মতে তুলে এনে পূজা ও মহামেলা হয়। এখানে পতিত হয় দেবীর ডান পায়ের অঙ্গুষ্ঠ। দেবীর নাম যুগাদ্যা বা যোগদ্যা। ভৈরব ক্ষীরগুন্ডক।
১৯। কালীঘাটঃ কলকাতার কালীঘাটে অবস্থিত এই মন্দির। এখানে পতিত হয় দেবীর দক্ষিণ পদের চারটি আঙ্গুলা। দেবী হলেন কালিকা। ভৈরব  নকুলীশ।
২০। প্রয়াগঃ উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদের প্রয়াগ সঙ্গমের নিকট অবস্থিত এই পীঠস্থান। এখানে পতিত হয় দেবীর হাতের আঙ্গুলী। দেবীর নাম ললিতা। ভৈরব ভব।
২১। জয়মত্মীঃ বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার অমর্ত্মগত জয়মত্মী পরগণার খাসিয়া পাহাড়ে কলজোর বাউরভোগ গ্রামে এই পীঠস্থান। এখানে পতিত হয় সতীর বামজঙ্ঘা। দেবী জয়মত্মী। ভৈরব ক্রমদীশ্বর।
২২। কিরীট বা কিরীটকোণাঃ মুর্শিদাবাদ জেলায় লালবাগ কোর্ট ষ্টেশন হইতে প্রায় ০৩ মাইল পশ্চিমে বটনগর গ্রামে এই কিরীটকোণা। এখানে পতিত হয় সতীর কিরীট। দেবী হলেন বিমলা বা কিরীটশ্বরী। ভৈরব হলেন সংবর্ত।
২৩। বারাণসীঃ উত্তর প্রদেশে বারাণসী গঙ্গার ধারে মণিকর্ণিকা ঘাটে এই পীঠস্থান অবস্থিত। এখানে পতিত হয় সতীর কর্ণকুন্ডল। দেবী হলেন বিশালাক্ষী । ভৈরব হলেন কাল
২৪। কন্যাশ্রমঃ এখানে পতিত হয় দেবীর পৃষ্ঠদেশ। দেবী সর্বনাশী। ভৈরব নিমিষ।
২৫। কুরুক্ষেত্রঃ হরিয়ানায় অবস্থিত ছোট একটি জীর্ণ মন্দিরের মধ্যে লাল কাপড়ে ঢাকা একখন্ড শিলায় অবস্থান করছেন দেবী। এখানে পতিত হয় দেবীর গুলফ বা পায়ের গোড়ালী। দেবী হলেন সাবিত্রী। ভৈরব স্থানু।
২৬। মণিদেব বা মণিবেদিকঃ রাজস্থানের আজীমড়ে পুস্করতীর্থের নিকট গায়ত্রী পর্বতে এই পীঠস্থান অবস্থিত। এখানে পতিত হয় দেবীর মনিবদ্ধ অর্থাৎ কব্জি। দেবী হলেন গায়ত্রী। ভৈরব সর্বানন্দ।
২৭। শ্রীশৈল্য বা শ্রীহট্টঃ বাংলাদেশের শ্রীহট্ট শহরে গোত্রাটির জৈনপুরে এই পীঠস্থান অবস্থিত। সুরমা নদীর ধারে এক মন্দিরে দেবীর অবস্থান। এখানে পতিত হয় সতীর গ্রীবা।
২৮। কাঞ্চী ঃ বোলপুর ষ্টেশন হতে ০৪ মাইল দুরে কোপাই নদীর তীরে অবস্থিত। মন্দিরের পাশে আছে একটি কুন্ডু। সেখানেই মূল দেবী অবস্থিত। এখানে পতিত হয় দেবীর কঙ্গাল। দেবী দেবগর্ভা। ভৈরব রুরু।
২৯। কালমাধবঃ মধ্যপ্রদেশের অমরকণ্টকের নিকট বর্তী পাহাড়ের এক গুহায় শোন নদীর তীরে এই মহাপীঠ। কথিত আছে এই স্থান দর্শন মাত্রেই হয় মন্ত্রসিদ্ধি। এখানে পতিত হয় দেবীর দক্ষিণ নিতম্ব। দেবী হলেন কালী। ভৈরব অসিতাঙ্গ।
৩০। শোন বা শৈলঃ এখানে পতিত হয় দেবীর বাম নিতম্ব। দেবী হলেন নর্মদা। ভৈরব ভদ্রসেন।
৩১। রামগিরিঃ  উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসি মানিকপুর রেলপথে চিত্রকুট ষ্টেশন। সেখান হইতে ০২ মাইল দুরে রামগিরিতে চিত্রকুট তীর্থ। এখানে পতিত হয় দেবীর দক্ষিণ সত্মন। দেবীর হলেন শিবানী। ভৈরব হলেন চন্ড। 
৩২। বৃন্দাবনঃ মথুরারোডে বৃন্দাবনের কাছে যমুনার তীরে ভূতেশ্বর মহাদেবের মন্দির। এখানে পতিত হয় দেবীর কেশজাল। দেবী হলেন উমা। ভৈরব ভুতেশ।
৩৩। শুচি বা অনলঃ কন্যাকুমারী ত্রিবান্দ্রাম পথে ১১ কিঃ মিঃ দুরে শিব  মন্দির অবস্থিত। এখানে পতিত হয় দেবীর উর্ধদমত্ম পংক্তি। দেবী হলেন নারায়নী। ভৈরব সংহার।
৩৪। পঞ্চসাগরঃ এই স্থানের সঠিক অবস্থান জানা নেই। এখানে পতিত হয় দেবীর অধোদমত্ম পংক্তি। দেবী হলেন বারাহী। ভৈরব মহারুদ্র।
৩৫। করতোয়া তটঃ বাংলাদেশের বগুড়া জেলার ভবানীপুর গ্রামে এই পীঠস্থানটি অবস্থিত। এখানে পতিত হয় দেবীর তল্প বা (পৃষ্ঠ দেশের মাংস)। দেবীর দেহাংশ শিলীভূত। কোন মূর্তি নাই। তবে ভক্তজনের জন্য আছে এক সোনার তৈরী কালীমূর্তি। দেবী হলেন অর্পণা। ভৈরব বামেশ।
৩৬। শ্রীপর্বতঃ এখানে পতিত হয় দেবীর দক্ষিণ পায়ের গুলফ। দেবী হলেন শ্রী সুন্দরী। ভৈরব সুন্দরানন্দ।
৩৭। বিভাস ঃ মেদিনীপুর জেলার তমলুকে অবস্থিত এই পীঠস্থান। উচু একটি ভিতের উপর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এখানে পতিত হয় বাম গুলফ। দেবী হলেন ভীমরূপা বা কপালিনী। ভৈরব সর্বানন্দ বা কপালী। 
৩৮। প্রভাসঃ কাথিয়াওয়ারে সোমনাথ মন্দিরের নিকটে ভেরাবল ষ্টেশন থেকে ০৪ কিঃমিঃ দূরে এই পীঠস্থান অবস্থিত। এখানে পতিত হয় দেবীর উদর। দেবী হলেন চন্দ্রভাগা। ভৈরব বক্রতুন্ড।
৩৯। ভৈরব পর্বতঃ মধ্য প্রদেশের উজ্জয়িনী শহরের অদূরে শিপ্রা নদীর তীরে এই ভৈরব পর্বত। এই পর্বতের উপরেই দেবীর পীঠস্থান। এখানে পতিত হয় সতীর উর্ধওষ্ঠ। দেবী হলেন  অবমত্মী। ভৈরব লম্বকর্ণ। 
৪০। জনস্থানে বা জলেস্থলেঃ মহারাষ্ট্রে নাসিকের নিকট গোদাবরী উপত্যকায় অবস্থিত। এখানে পতিত হয় সতীর চিবুক। মতামত্মরে জলে ও স্থলে মায়ের চিবুক পড়ে। দেবী হলেন ভ্রামরী। ভৈরব বিকৃতাক্ষ।
৪১। গোদবরী তটঃ অন্ধপ্রদেশের রাজমহেন্দ্রী জেলায় অবস্থিত। এখানে গোদাবরী নদীর তীরে স্থাপিত আছে পীঠস্থান কোটিলিঙ্গেশ্বরের মন্দির। এখানে পতিত হয় দেবীর গন্ড।  দেবী হলেন বিশ্বেশী। ভৈরব দন্ডপাণি। 
৪২। রত্নাবলীঃ সঠিক স্থান জানা নেই। তবে অনেকের মতে হুগলী জেলার রত্নাকর নদীর ধারে খানাকুল কৃষ্ণনগরেই এই পীঠস্থান। এখানে পতিত হয় দেবীর দক্ষিণ স্কন্ধ। দেবী হলেন কুমারী ভৈরব শিব।
৪৩। মিথিলাঃ নেপালের তরাই অঞ্চলের জকনপুরে এই পীঠস্থান। তবে সঠিক স্থান জানা যায়নি। এখানে পতিত হয় দেবীর বাম স্কন্দ। দেবী হলেন উমা। ভৈরব মহোদর। 
৪৪। নলহাটিঃ বীরভূম জেলার নলহাটি ষ্টেশন থেকে কিছু দূুরে অনুচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় ললাটেশ্বরী দেবীর মন্দির। এখানে পতিত হয় সতীর নলা। দেবী হলেন কালী। ভৈরব যোগীশ।
৪৫। কর্ণাটঃ এখানে পতিত হয় দেবীর কর্ণদ্বয়। দেবী হলেন জয় দুর্গা। ভৈরব অভীক।
৪৬। বক্রেশ্বরঃ পশ্চিম বঙ্গের বীরভূম জেলার দুবরাজপুর ষ্টেশনের কিছু দুরে শ্মশান ভূমিতে অবস্থিত এই পীঠস্থান। এখানে পতিত হয় দেবীর মন। দেবী হলেন মহিষামর্দিনী। ভৈরব বক্রনাথ।
৪৭। যশোরঃ বাংলাদেশের খুলনা জেলার ঈশ্বরীপুরে অবস্থিত। এখানে পতিত হয় দেবীর পাণি পদ্ম। দেবী হলেন যশোরেশ্বরী। ভৈরব চন্ড।
৪৮। অট্টহামঃ বীরভূম জেলার লাভপুর ষ্টেশন হইতে ০২ কিঃ মিঃ দুরে অবস্থিত এই পীঠস্থান। ভিন্ন মতে এই পীঠস্থান অবস্থিত বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামে। এখানে পতিত হয় দেবীর ওষ্ঠ। দেবী হলেন ফুল্লরা। ভৈরব বিশ্বেশ। ৪৯। নন্দীপুর ঃ বীরভূম জেলার সাঁইথিয়া রেল ষ্টেশনের পাশে পাঁচিল ঘেরা জায়গায় একটা বটগাছের নিচে এই দেবী পীঠ অবস্থিত। এখানে পতিত হয় সতীর হার। দেবী হলেন নন্দিনী। ভৈরব নন্দিকেশ্বর।
৫০। লঙ্কাঃ এখানে পতিত হয় দেবীর নূপুর। দেবী হলেন ইন্দ্রাক্ষী। ভৈরব রাক্ষসেশ্বর।
৫১। বিরাটঃ এখানে পতিত হয় দেবীর উত্তর পদাঙ্গুলী। দেবী হলেন অম্বিকা। ভৈরব অমৃতাক্ষ।
সৌজন্যেঃ বেনীমাধব ভট্টচার্য সম্পাদিত পঞ্জিকা, কলিকাতা
মা ভবানী মন্দির,নাটোর দেবোত্তর ষ্ট্রেট এর ছোট তরফ এর অধিনস্ত ভবানীপুর মন্দির সংস্কার,উন্নয়ন ও পরিচালনা কমিটি সংশোধিত গঠনতন্ত্র

ধারাঃ ১
নামকরণঃ এই কমিটির নাম হবে শ্রীশ্রী মা ভবানী মন্দির সংস্কার,উন্নয়ন ও পরিচালনা কমিটি,ভবানীপুর, শেরপুর, 
বগুড়া
ধারাঃ ২
ঠিকানাঃ মা ভবানী মন্দির প্রাঙ্গনে প্রধান কার্যালয় অর্থাৎ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হিসেবে গণ্য হবে। এছাড়াও প্রয়োজনে বিভিন্ন স্থানে সংগঠনের শাখা কার্যালয় স্থাপন করা যেতে পারে (কার্যনির্বাহি পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে)।
ধারাঃ ৩
কর্মক্ষেত্র
ঃ সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী এই সংগঠনের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত থাকবে।
ধারা ঃ ৪
মনোগ্রামঃ দেবী মহামায়ার শাঁখা পরিহিত হস্তযুগল জলের মধ্যে থেকে উর্ধ্বমূখী হবে।
ধারাঃ ৫
উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যঃ (ক) বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের শ্রী শ্রী মা ভবানী মন্দির এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্দির গুলো সংরক্ষণ,সংস্কার,উন্নয়ন ও সুষ্ঠু পরিচালনা।
(খ) মন্দিরের অনুকূলে সকল সম্পত্তি (স্থাবর-অস্থাবর) উদ্ধার করা এবং যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা। মন্দিরে অনুষ্ঠেয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের দিন নির্ধারণ করা।
(গ) ঐতিহাসিক এই পীঠস্থানে দেশ বিদেশ থেকে আগত পূণ্যার্থী,পর্যটক এবং সর্ব সাধারণের আগমন,নির্গমন, পরিদর্শন,পূজা-অর্চনা,অর্ঘদান ইত্যাদির ব্যবস্থা,তাদের আহার,বিশ্রাম ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।
(ঘ) প্রচলিত প্রথা অনুযায়ি অত্র মন্দিরে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানাদি যেমনঃ মাঘী পূর্ণিমা,রাম নবমী,দূর্গোৎসব,দীপান্বিতা (শ্যামা পূজা), শিবচর্তুদশী সহ অনুষ্ঠানাদি পরিচালনার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। এছাড়াও কার্যনির্বাহি কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন সম্পাদন করা প্রয়োজনে এ ব্যাপারে উপ-কমিটি গঠন করা যেতে পারে।
(ঙ) শাক্ত ও বৈষ্ণব মতে দীক্ষা প্রদান। কানচুড়া, বিবাহ,উপনয়ন,অন্ন প্রশান, শ্রাদ্ধ শান্তি এবং হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠান (চ) মন্দিরের নিত্য পূজা আয়োজন ও সম্পাদন করা,ভোগ ও প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা।
(ছ) সরকার কর্তৃক ভবানীপুর মন্দিরের অনুকূলে প্রদেয় এনুইটি বৃহত্তর কার্য্যে এই কমিটির পরিচালনা পরিষদের নিকট হস্তান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ।
(জ) ঐতিহাসিক এই পীঠস্থানের দেশ বিদেশে প্রচার ও প্রসারের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মন্দির সংস্কার ও উন্নয়নকল্পে দেশী বিদেশী সাহায্য অনুদান ইত্যাদি গ্রহণ করা।
(ঝ) ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,লাইব্রেরী ও মিউজিয়াম স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
(ঞ) অনাথ আশ্রম,বৃদ্ধাশ্রম,দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।
ধারা ঃ ৬ 
সদস্য পদঃ (ক) বাংলাদেশের নাগরিক সনাতন ধর্মাবলম্বী প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ বা মহিলা এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হতে পারবেন।
(খ) সদস্যের ধরনঃ (১) সাধারণ সদস্য (২) আজীবন সদস্য (৩) সম্মানীত সদস্য।
(গ) সদস্য পদের পদ্ধতি ও যোগত্যাঃ
1. সাধারণ সদস্য পদের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে এবং কার্যনির্বাহি পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে তাকে সদস্য পদ দেওয়া যেতে পারে। সদস্য পদের জন্য নির্ধারিত ফিস ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা ও বার্ষিক  চাঁদা ১২০০/- (এক হাজার দুইশত) টাকা দিতে হবে। সদস্য পদ প্রদানের ব্যাপারে নির্বাহি কমিটির সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে। 
2. মন্দিরের কোন বেতন ভোগী কর্মচারী সাধারণ সদস্য হতে পারবে কিন্তু পরিচালনা কার্যকরী পরিষদে সদস্য হতে পারবেনা বা নির্বাচনে অংশ করতে পারবেন না।
3. আজীবন সদস্যঃ কমিটির অনুকূলে সর্বনিম্ন নগদ ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা প্রদান করে সনাতন ধর্মালম্বী প্রাপ্ত বয়স্ক নারী/ পুরুষ আজীবন সদস্য পদ লাভ করতে পারবেন। যারা ইতোপূর্বে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা দিয়ে আজীবন সদস্য ছিল তারা সদস্য থাকবে এবং বকেয়া যাদের নেই তারা পরিশোধের রশিদ নির্বাচন পরিচালনা কমিটির নিকট প্রদর্শন পূর্বক নির্বাচনে অংশ গ্রহন করতে পারবেন।
4. ভবিষ্যতে নির্বাচনে  অংশ গ্রহণ করতে হলে ১(এক) বৎসর পূর্বে অর্থ দিয়ে সদস্য হতে হবে। হাল নাগাদ মাসিক চাঁদা পরিশোধ করতে হবে। আজীবন সদস্য ও কার্যনির্বাহি কমিটির সদস্য হবেন। 
5. সম্মানিত সদস্যঃ দেশের যে কোন বিশিষ্ট নাগরিককে পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষ সম্মানিত সদস্য পদ দেওয়া যেতে পারে। তবে সম্মানিত সদস্য পদের কোন ভোটাধিকার থাকবে না, এবং এর কোন সংখ্যা নিদিষ্ট থাকবেনা।
6. উপদেষ্টাঃ সনাতন ধর্মের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ উপদেষ্টা হবেন।
7. সদস্য পদের অবসান ও বাতিলঃ (ক) কোন সদস্যের মৃত্যু হলে (খ) কোন সদস্য স্বেচ্ছায় তার সদস্য পদ প্রত্যাহারের আবেদন জানালে (গ) মন্দিরের স্বার্থবিরোধী বা ভাবমূর্তির পরিপন্থি কোন কাজ করলে,নৈতিক স্খলন জনিত অভিযোগ আদালত কর্তৃক প্রমাণিত হলে কার্যনির্বাহি পরিষদের সিদ্ধান্ত ক্রমে তার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে। কার্যনির্বাহি সদস্য পর পর তিনটি নির্বাহি পরিষদের সভায় অনুপস্থিত থাকলে সদস্য পদ খারিজ হয়ে যাবে। তবে সভায় অনুপস্থিত সদস্যকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান পূর্বক কার্যনির্বাহি কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবেন।
ধারাঃ ৭
সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপঃ 
(ক) সাধারণ পরিষদ (খ) নির্বাহি পরিষদ (গ) উপদেষ্টা পরিষদ
সাধারণ পরিষদঃ সংগঠনের সকল বৈধ সদস্য সমন্বয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে। সংগঠনের সার্বভৌম ও গুরুত্বপর্ণ পরিষদ হিসাবে গঠনতন্ত্রে অনুমোদন,পরিবর্তন,পরিবর্ধন ও সংশোধন সহ গঠনতন্ত্রে বর্ণিত দায় দায়িত্ব পালনে যাবতীয় ক্ষমতা এই পরিষদ প্রয়োগ করবে।
প্রতি বছরে একবার সুবিধা মত সময়ে সাধারণ পরিষদের সভা  অনুষ্ঠিত হবে।
(খ) নির্বাহি পরিষদঃ  সভাপতিসহ সকল পদ নির্বাচনের মাধ্যমে হবে। উক্ত পরিষদের সভাপতিসহ অন্যান্য পদ সমূহ সাধারণ পরিষদের সদস্যদের মধ্য হতে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে। নির্বাহি পরিষদের সকল কার্যক্রম ট্রাস্টি বোর্ড পর্যবেক্ষন করবেন এবং উন্নয়ন মূলক বা কোন অবকাঠামো নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ করতে হলে ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। নির্বাহি পরিষদের সদস্য সংখ্যা হবে নিম্নরূপঃ
সভাপতি




১ জন  
সহ-সভাপতি



৭ জন
সাধারণ সম্পাদক



১ জন
যুগ্ম সম্পাদক



২ জন
সহ- সাধারণ সম্পাদক


২ জন
কোষাধ্যক্ষ



১ জন
সাংগঠনিক সম্পাদক


১ জন
সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক


১ জন
দফতর সম্পাদক



১ জন
সহ-দফতর সম্পাদক


১ জন
অনুষ্ঠান বিষয়ক সম্পাদক


১ জন
সহ- অনুষ্ঠান বিষয়ক সম্পাদক

১ জন
প্রচার প্রকাশনা সম্পাদক


১ জন
সহ- প্রচার প্রকাশনা সম্পাদক

১ জন
আইন বিষয়ক সম্পাদক


১ জন
সহ- আইন বিষয়ক সম্পাদক

১ জন
পূজা ও নিত্য ভোগ ও ভান্ডার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পাদক





১ জন
সহ- পূজা ও নিত্য ভোগ ও ভান্ডার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পাদক





৩ জন
পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক

১ জন
সহ- পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক

১ জন
দাতব্য চিকিৎসা বিষয়ক সম্পাদক

১ জন
সহ-দাতব্য চিকিৎসা বিষয়ক সম্পাদক
১ জন
মহিলা বিষয়ক সম্পাদক


১ জন
সহ- মহিলা বিষয়ক সম্পাদক

১ জন
নির্বাহি সদস্য  



১৭ জন




মোট 
৫১ জন
(গ) উপদেষ্টা পরিষদঃ প্রধান উপদেষ্টা
১ জন   (সংশ্লিষ্ট এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য পদাধিকার বলে  
                                                                                   প্রধান উপদেষ্টা  থাকবেন)


         উপদেষ্টা
 
৩০ জন ( ট্রাস্টি বৃহত্তর রাজশাহী , ট্রাস্টি বগুড়া, ট্রাস্টি    
                                                 ৩১        সিরাজগঞ্জ , সংশ্লিষ্ট উপজেলা চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট  
                                                              পৌরসভার মেয়র পদাধিকার বলে উপদেষ্টা থাকবেন)






    সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে 






     উপদেষ্টা থাকবেন)
উপদেষ্টা পরিষদের ভোটাধিকার থাকবেনা।
ধারাঃ ৮ 
নির্বাহি পরিষদের ক্ষমতাঃ নির্বাহি পরিষদের মেয়াদ তিন বছর। মেয়াদ পূর্তির তিনমাস আগে সাধারণ সভায় পরবর্তী নির্বাচনের জন্য নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করে নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন। দৈব দুর্বিপাক কিংবা অনিবার্য কারণ বশতঃ নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন করা সম্ভব না হলে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি অন্তবর্তীকালিন দায়িত্ব পালন করবেন এবং পরবতী তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করে নির্বাচিত কমিটির কাছে ক্ষমতা      হস্তান্তর  করবেন। অন্তবর্তী সময়ের জন্য নির্বাচন পরিচালনা কমিটি শুধুমাত্র দৈনন্দিন কার্যাদি পরিচালনা করবেন। কোন নীতিগত বা  অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন না। নির্বাহি পরিষদের সকল দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি নির্বাহি পরিষদের গৃহিত সিদ্ধাকেই বাস্তবায়িত করবেন। সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে যে কোন কর্মকান্ডের জন্য উক্ত কর্মকান্ড পরিচালনা কারী ব্যক্তি উক্ত কর্মকান্ডের অনুমোদন নির্বাহি পরিষদ কর্তৃক নিতে না পারলে নিজে তার জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন।
ধারাঃ ৯ 
নির্বাহি পরিষদের দায় দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ কমিটি ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।
সভাপতিঃ 
1. তিনি মন্দিরের নির্বাহি পরিষদের সর্বোচ্চ পদ মর্যাদার অধিকারী হবেন।
2. তিনি সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন।
3. তিনি নির্বাহি পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে মন্দিরের কাজ পরিচালনার জন্য অগ্রীম ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত ব্যয় করতে পারবেন। পরে নির্বাহি পরিষদের সভায় উক্ত খরচের অনুমোদন নিতে হবে।
4. বির্তকিত কোন বিষয়ে তিনি প্রয়োজনে একটি কাষ্টিং ভোট প্রদানের মাধ্যমে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করতে পারবেন।
5. সভাপতি যে কোন ক্ষেত্রে মন্দিরের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে নির্বাহি পরিষদের যে কোন কর্মকর্তাকে প্রতিনিধি মনোনয়ন দিতে পারবেন।
৬.গঠনতন্ত্র সম্পর্কে কোন বিতর্কে সভাপতির ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
সহ-সভাপতিঃ​​​
মন্দিরের কার্যক্রমে সহ- সভাপতিগণ সভাপতিকে সাহায্য করবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে ক্রম অনুসারে সহ-সভাপতিগণ অস্থায়ী সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।
সাধারণ সম্পাদকঃ
1. তিনি সভাপতির সঙ্গে পরামর্শ ক্রমে মন্দিরের সকল সভা আহবান করবেন।
2.  তিনি মন্দিরের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। মন্দিরের যে কোন ব্যাপারে সরকারি বা বেসরকারি ও আন্তজার্তিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগের দায়িত্ব পালন করবেন।
3. তিনি নির্বাহি পরিষদের অনুমোদন ক্রমে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ/পুনবহাল/বরখাস্ত/প্রশাসনিক পদক্ষেপ,সম্পদ উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ  ইত্যাদি পদক্ষেপ  গ্রহণ করতে পারবেন।
4. তিনি পদাধিকার বলে মন্দিরের যে কোন কাজে সভাপতি/সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তির সাথে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন।
5. তিনি মন্দিরের যাবতীয় রেকর্ড ও দলিল পত্র সংরক্ষণ এবং সকল সম্পদের তত্ত্বাধবায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।
6. তিনি জরুরী অবস্থায় যে কোন উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে গ্রহণ করতে পারবেন। তবে তা নির্বাহি পরিষদের সভায় অনুমোদন নিতে হবে। তিনি প্রতিষ্ঠানের আয়বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য বিভিন্ন সরকারি,বেসরকারি ও আন্তজার্তিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন।
7. তিনি সকল প্রকার বিল ভাউচার অনুমোদন করবেন। পরবর্তী বার্ষিক নির্বাহি পরিষদের সভায় সকল প্রকার খরচের অনুমোদন নিতে হবে।
8. মন্দিরের অর্থ/সম্পত্তি গচ্ছিত রাখা ও তার যথাযথ হিসাব রাখবেন।
9. তিনি বাৎসরিক বাজেট ও কার্যবিবরণী তৈরী করবেন।

10.  তিনি বাৎসরিক আয় ব্যয় বিবরণী বিবরণী কমিটি কর্তৃক অনুমোদনকারী সংস্থাকে সাধারণ সভায় গঠিত অডিট কমিটির মাধ্যমে জমা দিবেন।
11.  তিনি প্রতি ০৩ (তিন) মাস পর পর নির্বাহি পরিষদের সভায় অর্থ প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন এবং আভ্যন্তরীণ অডিট কমিটির মাধ্যমে জমা প্রদান করবেন। 
যুগ্ম সম্পাদক ঃ
1. সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করবেন।
2. সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ক্রমানুসারে যুগ্ম সম্পাদক সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।
সহ-সাধারণ সম্পাদকঃ
1. সহ-সাধারণ সম্পাদকগণ সংগঠনের যাবতীয় কাজে সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদককে সহায়তা করবেন।
2. যুগ্ম সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সহ সাধারণ সম্পাদকগণ ক্রমানুসারে তার দায়িত্ব পালন করবেন।
কোষাধ্যক্ষঃ
1. আর্থিক কর্মকান্ডের হিসাব সংরক্ষণে সাধারণ সম্পাদককে সহযোগিতা করবেন এবং আর্থিক সংক্রান্ত নথিপত্র ও ভাউচার সংরক্ষণ করবেন।
2. প্রাপ্ত নগদ টাকা/চেক/দ্রব্যাদি গ্রহণের সময় রশিদ প্রদান করবেন। প্রাপ্ত অর্থ প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে জমা করবেন।
3. বার্ষিক বাজেট ও হিসাব বিবরণী তৈরী করতে সাধারণ সম্পাদককে সহযোগিতা করবেন।
সহ-সাংগঠনিক সম্পাদকঃ
1. তিনি সংগঠনের সদস্যদেরকে সংগঠিত করে সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্ব বোধ বজায় রাখা এবং নতুন সদস্য ভর্তির ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালাবেন।
2. এছাড়া নির্বাহি পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সাংগঠনিক অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।
দফতর সম্পাদকঃ
1. সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশক্রমে সংগঠনের অফিস সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন।
সহ-দফতর সম্পাদকঃ
1. দফতর সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ক্রমানুসারে তার দায়িত্ব পালন করবেন।
অনুষ্ঠান বিষয়ক সম্পাদকঃ
1. সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শ ক্রমে তিনি যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।
2. অনুষ্ঠান বিষয়ক সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ক্রমানুসারে দায়িত্ব পালন করবেন।
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদকঃ
1. তিনি মন্দিরের  সকল প্রকার প্রচার ও প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করবেন।
সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদকঃ
     ১.প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদককে সহযোগিতা করবেন।
আইন বিষয়ক  সম্পাদকঃ
    ১.তিনি মন্দিরের আইন সংক্রান্ত বিষয়ে সহযোগিতা করবেন।
     নির্বাহি সদস্যঃ
1. মন্দিরের যাবতীয় উন্নয়নে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করবেন।
2. নির্বাহি পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।
ধারাঃ ১০
সভা আহবানঃ (১) ন্যূনতম পনের দিনের নোটিশে সাধারণ সভা এবং সাত দিনের নোটিশে নির্বাহি পরিষদের সভা আহবান করবেন।
(২) জরুরী সভাঃ সাধারণ পরিষদের ক্ষেত্রে সাত দিনের এবং নির্বাহি পরিষদের ক্ষেত্রে তিন দিনের নোটিশে আহবান করতে হবে।
(৩) অতি জরুরী সভাঃ সাধারণ পরিষদের ক্ষেত্রে তিন দিনের এবং নির্বাহি পরিষদের ক্ষেত্রে ২৪ (চবিবশ) ঘন্টার নোটিশে আহবান করতে হবে।
ধারাঃ ১১
মুলতবী সভাঃ মূলতবী সভার ক্ষেত্রে সাধারণ সম্পাদক সেই সভাতেই অথবা পরবর্তীতে নোটিশের মাধ্যমে সভার তারিখ জানিয়ে দেবেন। মূলবতী সভায় নতুন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে না এবং কোরামের প্রয়োজন হবে না।
ধারাঃ ১২ 
তলবী সভাঃ সংবিধান গতভাবে সভা আহবানে ব্যর্থ হলে তলবী সভা আহবান করা যেতে পারে। নির্বাহি পরিষদের ১/৩ অংশ সদস্য লিখিত ভাবে সাধারণ সম্পাদক বরাবর নির্বাহি পরিষদের  সভা আহবানের অনুরোধ জানাতে পারেন।এই আবদেন ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক সভা আহবানে ব্যর্থ হলে আবেদনকারীদের একজন আহবায়ক হয়ে নির্বাহি পরিষদের সভা আহবান করতে পারবেন। এক্ষেত্রে নির্বাহি পরিষদের ২/৩ অংশের গৃহিত সিদ্ধান্ত  চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
ধারাঃ ১৩
সভার কোরামঃ সকল পরিষদের সভায় ১/৩ অংশ সদস্যদের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।
ধারাঃ ১৪
উপদেষ্টা পরিষদঃ নির্বাহি পরিষদ গঠিত হবার পর উক্ত পরিষদ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে নির্বাহি পরিষদের প্রথম সভায় একজনকে প্রধান উপদেষ্টা করে ৩০ (ত্রিশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবেন। নির্বাহি পরিষদ বিভিন্ন কাজে উপদেষ্টা পরিষদের উপদেশ এবং পরামর্শ গ্রহণ করবেন। উপদেষ্টা পরিষদের  ভোটাধিকার থাকবে না।
ধারাঃ ১৫
তহবিল সংরক্ষণঃ (১) মন্দিরের তহবিল সংরক্ষণের জন্য বগুড়া জেলার শেরপুর শহরে অবস্থিত যে কোন তফসিল ব্যাংকের মন্দিরের নামে একটি সেভিং একাউন্ট খুলতে পারবেন। মন্দিরের সভাপতি,সাধারণ সম্পাদক দুইজনের যৌথ স্বাক্ষরে ঐ হিসাব পরিচালিত হবে। (২) সাধারণ তহবিল ছাড়াও নির্বাহি পরিষদ প্রয়োজনে আরোও অন্যান্য তহবিল গঠন করতে পারবেন। সমুদয় ব্যাংক একাউন্ট ধারা ১৫ এর ১ উপধারার বিধান অনুযায়ি পরিচালিত হবে।
(৩) হিসাব নিকাশ নিরীক্ষার জন্য কার্যনির্বাহি পরিষদ পাঁচ জনের সমন্বয়ে অডিট কমিটি গঠন করে সংগঠনের হিসাব নিকাশ নিরীক্ষার ব্যবস্থা করবে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন সাধারণ সভায় উপস্থাপন করবেন।
ধারা ঃ ১৬
নির্বাচন বিধিঃ (১) নির্বাহি পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার তিন মাস আগে সাধারণ সভায় আহবান করতে হবে এবং ঐ সভায় নির্বাচন পরিচালনার জন্য ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করতে হবে। একজন চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্যসমন্বয়ে গঠিত হবে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রার্থী এই কমিটির সদস্য হতে পারবেন না।
(২) প্রচলিত বিধি অনুযায়ি নির্বাচন পরিচলানা কমিটি নির্বাচনের সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন।
ধারাঃ ১৬(ক) 
অডিট কমিটি ঃ নির্বাচিত কমিটির হওয়ার পর  উপজেলা সমবায় অফিসারকে প্রধান করে বিধি অনুসারে সাধারণ সভায় অডিট কমিটি গঠিত হবে এবং উক্ত কমিটির মেয়াদ নির্বাচিত কমিটির মেয়াদকাল পর্যন্ত থাকবে।
আভ্যন্তরীন অডিট কমিটিঃ নির্বাহি পরিষদ নিজের মধ্য হতে হতে ৫ (পাঁচ) সদস্যের  আভ্যন্তরীন অডিট কমিটি গঠন করবেন। মেয়াদ নির্বাচিত নির্বাহি কমিটির মেয়াদ পর্যন্ত থাকবে। অডিট কমিটি ত্রৈমাসিক অডিট করবেন এবং সাধারণসভায় গঠিত অডিট কমিটিকে সহযোগিতা করবেন।
ধারাঃ ১৭ 
গঠনতন্ত্র পরিবর্তন বা সংশোধনঃ (১) গঠনতন্ত্র পরিবর্তন,সংশোধন,সংযোজন বা বিয়োজন সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব কোন সদস্য লিখিত আকারে সভাপতি বরাবর দাখিল করবেন । সভাপতি সেই প্রস্তাব কার্যনির্বাহি পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন। নির্বাহি পরিষদের সভায় সেই প্রস্তাব গৃহিত হলে তা সাধারণ পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন। সাধারণ পরিষদের সভায় ২/৩ অংশ সংখ্যাগরিষ্ট সদস্যের ভোটে সেই প্রস্তাবের ভাগ্য নির্ধারিত হবে।
ধারাঃ ১৮
ভোটারঃ সদস্য পদের মেয়াদ ৩ (তিন) মাসের কম হলে অথবা নির্বাচন তপশীল ঘোষণার আগের মাস পর্যন্ত সদস্য চাঁদা পরিশোধ না থাকলে কোন সদস্য ভোটার বলে গণ্য হবেন না ।  
ধারাঃ ১৯
সংগঠনের পতাকাঃ

আয়তক্ষেত্রের পতাকা আয়তন = ১০ঃ৬

যার রং =লাল,গেরুয়া,নীল ও সাদা।
ধারাঃ ২০
নির্বাহি ও উপদেষ্টা পরিষদের শূন্য পদ পূরণঃ (১) নির্বাহি পরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদের কোন পদ শূণ্য হলে নির্বাহি পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ি সেই শূণ্য পদ পূরণ করা হবে।
ধারাঃ ২১
অনাস্থা পদ্ধতিঃ নির্বাহি পরিষদের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে প্রস্তাব আনতে হলে তা নির্বাহি পরিষদের ১/৩ অংশের স্বাক্ষরে সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখ পূর্বক সভাপতি বরাবর আবেদন করতে হবে। নির্বাহি পরিষদের ২/৩ অংশের সিদ্ধান্তে তা কার্যকর হবে।
ধারাঃ ২২
মন্দিরের জনবল নিয়োগঃ  মন্দিরের দৈন্দদিন কার্য সম্পাদনের জন্য নির্বাহি পরিষদ কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করতে পারবেন এবং তাদের বেতন ভাতা ও কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ করতে পারবেন। তবে তা সাধারণ সভায় অনুমোদন করে নিতে হবে।
ধারাঃ ২৩ 
মন্দিরের নাম পরিবর্তনঃ মন্দিরের নামের কোন পরিবর্তন,পরিবর্ধন,সংযোজন বা বিয়োজনের কোন প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হবে না। সংবিধান একটি পবিত্র দলিল। ইহা রক্ষার দায় দায়িত্ব সকল সদস্যের।
ধারাঃ ২৪ 
সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত কমিটি ৩০ দিনের মধ্যে ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।
যদি কেহ সদস্য হতে চান তবে অস্থায়ী কমিটির নিকট হতে ফরম সংগ্রহ পূর্বক তা পূরুণ করে জমা প্রদান করতে হবে। নির্বাহি কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাকে পদ দেয়া যেতে পারে। 
সভাপতি
ভবানীপুর মন্দির পরিচালনা অস্থায়ী কমিটি
শেরপুর, বগুড়া।






এক নজরে





সতী পীঠের কথা





একান্ন পীঠের অন্যতম


মহাপীঠ স্থানঃ ভবানীপুর মন্দির





দেবীর ৫১ পীঠ ও প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান





পূর্ণাঙ্গ গঠনতন্ত্র
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